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আজ মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্ববাসীর সম্পদ। বিশ্বের ১৯০টিরও বেশি দেশে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিকসহ নাম না জানা ভাষা শহিদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীকে। 

গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। 
সুধিমন্ডলী,
ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করে থাকি। ভাষাকে আঘাত করলে সে আঘাতে বিপন্ন হয় মানুষের অস্তিত্বই। তাই বাঙালির প্রথম আঘাতটা আসে ভাষার উপর।
 
বাঙালির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সব সময়ই শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল সোচ্চার। গুপ্ত আমল থেকে সুলতানী আমল, মোঘল শাসন, ইংরেজ রাজত্ব, পাকিস্তানি স্বৈরশাসন - কখনই বাঙালি সহজে মাথা নত করেনি। নিজেদের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে।
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের ভাষিক অধিকার, জাতিগত স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব। 

১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি এক অবিনাশী প্রেরণা। একুশ আমাদের সব ধরনের অন্যায় ও অবিচার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। 
সুধিবৃন্দ,
ভাষা আন্দোলনে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘মাতৃভাষার অপমান কোন জাতি সহ্য করতে পারে না।’ তাঁর সঙ্গে জনগণও বুঝেছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারলে দাসত্বের শৃঙ্খল আবার পড়তে হবে।
তিনি বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশের ভাষাকে সম্মান দিতেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, ‘‘বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।’’ ...‘‘উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশের ভাষা নয়,... যারা উর্দু ভাষা সমর্থন করে তাদের একমাত্র যুক্তি হল উর্দু ‘ইসলামিক ভাষা’। উর্দু কীভাবে ইসলামিক ভাষা হল বুঝতে পারলাম না।’  (পৃষ্ঠা : ৯৮)

১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ীই (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ) ছাত্রলীগ, তমুদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ’। 
প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। এ পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১১ই মার্চ ধর্মঘট আহবান করে। বঙ্গবন্ধু ১১ই মার্চ গ্রেপ্তার হন।
কারাগারের রোজনামচায় তিনি লিখেছেন, ‘ঐদিন ১০টায় আমি, জনাব শামসুল হক সাহেবসহ প্রায় ৭৫জন ছাত্র গ্রেপ্তার হই এবং আব্দুল ওয়াদুদসহ অনেকেই ভীষণভাবে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হয়।’(পৃ:-২০৬)
১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় তিনি ছাড়া পান। ১৬ই মার্চ সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সভা হয়। সেই সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন।
 ১৯৪৮ সালে ১৯-এ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক সভায় ঘোষণা করেন, ‘‘উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হবে’’। বঙ্গবন্ধু চার-পাঁচশো ছাত্র নিয়ে হাত তুলে জানিয়ে দেয়, ‘মানি না’। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে আবার যখন বললেন, ‘‘উর্দুই একমাত্র ভাষা হবে’’-তখন ছাত্ররা ‘না, না,’ চিৎকার করে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। 
১৯৪৮ সালে ১৫ই মার্চ খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন এবং পূর্ব বাংলা আইনসভায় প্রস্তাব পাশ করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার অফিসিয়াল ভাষা ‘বাংলা’ হবে।
১৯৫২ সালের ২৬-এ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে চুক্তি ভেঙ্গে পল্টনের জনসভায় খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেন, ‘উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে’। তার এই ঘোষণার পর দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।
বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হয়ে এ সময় বন্দি অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এখানে গোপনে মোল্লা জালাল উদ্দিন, নঈমুদ্দীন, খালেক নেওয়াজসহ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। সেখানেই ঠিক হয়, ২১-এ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। 
২১-এ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদের দিন ধার্য করা হয়। কারণ, ঐ দিন বাজেট সেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। 
চিকিৎসা শেষ না করেই বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রীয় কারাগারে ফেরৎ পাঠানো হয়। তিনি ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন শুরু করার নোটিশ দেন। তিনি যাতে অনশন করতে না পারেন সেজন্য ১৫ তারিখে তাঁকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ১৬ তারিখ থেকে অনশন শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বরিশালের মহিউদ্দিন আহমদও অনশন করেন।
২১-এ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বাংলা ভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতা মিছিল বের করে। পুলিশের নির্মম গুলিতে শহিদ হন সালাম, জব্বার, বরকত, রফিকসহ নাম না জানা আরও অনেকে।

জাতির পিতার নেতৃতেব ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রতিহত করে সংগ্রামের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।  
ঘাতক-ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের জাতিগত অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ধবংস করতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। 
সুধিবৃন্দ,

১৯৯৬ সালে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর আমরা সরকার গঠন করি। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আবহমান ঐতিহ্য আবার প্রাণ ফিরে পায়। আমরা  জাতির গৌরব ও সাফল্যকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হই। 

জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর আমাদের মহান ২১-এ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এ উদ্যোগের প্রথমদিকে কানাডাপ্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। আমি এবং আমার সরকার তখন অতি দ্রুতই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি ও সফল হই। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। 

পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের মাতৃভাষাকে সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীক হিসেবে দিনটি এখন সারাবিশ্বে, ইউনেস্কো’র সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাভাষী এখন বাংলাদেশকে জানে, বাঙালির অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের কথা জানে।  
পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা রক্ষা ও বিকাশে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণের কাজও আমরা শুরু করি। কিন্তু পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকারে এসে তা বন্ধ করে দেয়। তারা দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভুলুণ্ঠিত করে দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটায়। মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে তুলে দেয় জাতীয় পতাকা।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার তা শুরু হয়। আমরা ২০১০ সালে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন’ পাস করি এবং ইনস্টিটিউট ভবনে ভাষা-জাদুঘর উদ্বোধন করি। 
উচ্চ শিক্ষায় বাংলা ভাষার প্রচলন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার করে অনেক দেশ এখন উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে।
আমরা ২০১৮ সালে ১লা জানুয়ারি প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে ৪ কোটি ৩৭ লাখ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে  ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছি। 
নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য চাকমা, মারমা, সাদ্রী, গারো ও ত্রিপুরা এই পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিকের ৫৮ হাজার ২২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য তাদের মাতৃভাষায় ৪৯ হাজার ২৭৬টি বই বিতরণ করা হয়েছে। 
আমরা ইন্টারনেটে ও মোবাইলে বাংলা ভাষা সহজলভ্য করেছি। এখানে বাংলা বানান সংশোধনেরও সুযোগ রয়েছে।

জাতির পিতার পথ অনুসরণ করে আমিও জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে আসছি।
সুধিমন্ডলী,

আমাদের দায়িতব এখন অনেক। নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের ভাষা, নিজেদের শিল্প-সাহিত্যকে মর্যাদা দিতে হবে, তার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। তবেই জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে আরও উন্নত হতে পারবো।
ইতোমধ্যে আমাদের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, মঙ্গল শোভাযাত্রা, নকশিকাঁথা, সিলেটের শীতলপাটি ইউনেস্কো’র আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বই ও উপন্যাস  অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হচ্ছে।  

একুশের চেতনা মূলতঃ ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে সকলের ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবনের শিক্ষা; ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে মানব সংহতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। যা মানুষে-মানুষে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করে সামষ্টিক কল্যাণসাধন ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। 
আমি আশা করি, অমর একুশের চেতনা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হোক, দূরীভূত হোক সকল বিভেদ, সবার মধ্যে জেগে উঠুক স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ। বিশেবর সকল মাতৃভাষা টিকে থাকুক ও বিকশিত হোক এবং এ পৃথিবী সবার জন্য বাসযোগ্য হয়ে উঠুক। 

আমি দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট আয়োজিত চার-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
সকলকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

